
হযরত ফািতমা (সা.আ.)’র সংক্িষপ্ত জীবনী
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হযরত ফািতমা মাত্র ১৮ বা ২০ বছর বয়েস মৃত্যুবরণ কেরন। যিদও এ িনেয় মেতেভদ রেয়েছ। িকন্তু তাঁর সর্েবাচ্চ
জীবনকাল ৩০ বছর পর্যন্ত বলা হেয় থােক। েযটাই েহাক না েকন,এ সমেয়র মধ্েয িতিন এমন কী কাজ কেরেছন যার জন্য
রাসূলুল্লাহ  (সা.)  তাঁেক  ‘েবেহশতবাসী  নারীেদর  েনত্রী’  বেল  অিভিহত  করেলন-  এ  প্রশ্নিট  আমােদর  মেন  আসাটাই
স্বাভািবক।  আর  এ  িবষয়িট  অবশ্যই  েবাঝা  যায়  েয,রাসূলুল্লাহ  (সা.)  িনেজর  েখয়াল-খুশীমেতা  তাঁেক  এমন  অিভধায়
অিভিহত  কেরনিন।  কারণ,িতিন  প্রবৃত্িতর  বশবর্তী  হেয়  েকান  কথা  বেলন  না।(আন   নাজম  :  ৪)  আর  এ  েথেক  আমরা  বলেত
পাির,হযরত  ফািতমা  (আ.)  ইসলােমর  জন্য  বড়  েখদমত  আঞ্জাম  িদেয়েছন,মহান  আল্লাহর  রাসূল  (সা.)  এজন্যই  তাঁেক
ভালবাসেতন  এবং  তাঁেক  অনুসরণ  করার  জন্য  আমােদর  িনর্েদশ  িদেয়  িগেয়েছন।  িকন্তু  এ  িবষয়িট  আমােদর  অেনেকরই

জানার  বাইের  রেয়  েগেছ।  আমরা  এ  িবষেয়  উদাসীন  েথেকিছ।

হযরত ফািতমা (আ.)-এর সংক্িষপ্ত জীবনী তুেল ধরার জন্যই এ প্রবন্েধর অবতারণা।

এক নজের হযরত ফােতমা (সা.আ.)-র জীবনী

রাসূলুল্লাহ (সা.) চল্িলশ বছর বয়েস নবুওয়াতপ্রাপ্ত হন। এরপর মহান আল্লাহর িনর্েদেশ েগাপেন িতন বছর মানুষেক
ধর্েমর িদেক দাওয়াত িদেত থােকন। িতন বছর পর িতিন প্রকাশ্েয িনেজর আত্মীয়-স্বজন ও মক্কাবাসীেক ধর্েমর পেথ
দাওয়াত  েদন।  রাসূেলর  েগাত্র  বনু  হািশেমর  মধ্য  েথেক  তাঁর  চাচা  আবু  লাহাব  তাঁর  িবেরািধতা  করেত  থােক।  আর

মক্কার েনতৃস্থানীয় কুরাইশরা সকেল রাসূেলর সােথ শত্রুতা শুরু কের।

এর মধ্েয রাসূেলর পুত্রসন্তানরা মারা েগেল কািফর-মুশিরকরা রাসূলেক িনেয় ঠাট্টা করেত থােক। আস ইবেন ওয়ােয়ল
রাসূলেক ‘আবতার’ (েলজকাটা) বা িনর্বংশ বেল গািল েদয়। েস বলত,‘আের মুহাম্মােদর েতা েকান পুত্রসন্তান েনই,েস
মের েগেল তার নাম েনয়ার মেতা ও েকউ থাকেব না।’ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এ কথায় খুব কষ্ট েপেতন। মহান আল্লাহ্ তাঁর



এ কষ্ট দূর করার জন্য েয অমূল্য েনয়ামত তাঁেক দান কেরন িতিনই হেলন হযরত ফািতমা (আ.)। এর প্েরক্িষেতই পিবত্র
কুরআেনর সূরা কাওসার নািযল হয়।

নামঃ  ফােতমা,  িসদ্দীকা,  মুবািরকাহ্,  তািহরাহ্,  যািকয়্যাহ্,  রািযয়্যাহ্,  মারিযয়্যাহ্,  মুহাদ্িদসাহ্  এবং
যাহরা।১

ডাক নামঃ উম্মুল হাসান, উম্মুল হুসাইন, উম্মুল মুহ্িসন, উম্মুল আেয়ম্মা এবং উম্েম আিবহা।২

উপািধঃ  হযরত  ফািতমার  সবেচেয়  প্রিসদ্ধ  উপািধ  হল  যাহরা,যািকয়াহ,বাতুল  ও  রািযয়া।  চািরত্িরক  িবিভন্ন
ৈবিশষ্ট্েযর কারেণ িতিন আরও িকছু উপািধেত ভূিষত হন। এগুেলার মধ্েয অন্যতম হলঃ িসদ্দীকা, কুবরা, মুবািরকাহ্,

আযরা, তািহরা এবং সাইয়্েযদাতুন িনসা।৩

িপতাঃ ইসলােমর মহা সম্মািনত রাসূল (সা.) হযরত মুহাম্মাদ ইবেন আবদুল্লাহ্ (সা.)।

মাতাঃ ইসলাম গ্রহণকারী সর্বপ্রথম নারী, আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর সর্বপ্রথম স্ত্রী খাদীজাতুল কুবরা।

জন্মঃ আরিব জমািদউসসানী মােসর িবশ তািরেখ েরাজ শুক্রবার,মহানবী (সা.)-এর নবুওয়াত লােভর পঞ্চম বৎসের,মক্কার
প্রস্তরময় পর্বেতর পাদেদেশ,কা’বার সন্িনকেট,ওহী নািযেলর গৃেহ,েয গৃেহর অঙ্গন মহানবী (সা.)-এর েখাদাপ্েরিমক
মুেখর  পিবত্র  ছটায়  আেলািকত  হেতা,েয  গৃহেক  েফেরশতারা  ভাল  কের  িচনেতা  এবং  েসখােন  প্রিতিনয়ত  আসা  যাওয়া
করেতা,েযখােন  সকাল  সন্ধ্যায়  রাসূেল  েখাদার  নামােজর  গুঞ্জরন  প্রিতধ্বিনত  হেতা  এবং  গভীর  রাত্িরেত  তাঁর
িতলাওয়ােতর আধ্যাত্িমক ধ্বিনেত জিমেনর সােথ আসমােনর সংেযাগ স্থািপত হেতা,ইয়ািতমেদর আশার েকন্দ্র,িনঃস্ব
মানুেষর সাহায্যকারী,বন্দী ও িনপীিড়তেদর আশ্রয়স্থল,েসই গৃেহ পয়গম্বর (সা.) ও হযরত খািদজার গৃেহ একিট কন্যা

জন্মগ্রহণ কের। ।৪

সন্তানঃ  ইমাম  হাসান  মুজতাবা,ইমাম  হুসাইন  সাইয়্েযদুশ  শুহাদা,জয়নাব  আল  কুবরা,উম্েম  কুলসুম,মুহ্িসন  (তাঁর
গর্েভই  মারা  যায়)।৫

শাহাদাত  :  মহানবী  (সা.)  ইন্েতকােলর  পর  িবিভন্ন  রকম  দুঃখ-কষ্ট  হযরত  ফােতমার  অন্তের  প্রচন্ড  চাপ  সৃষ্িট
কেরিছল  এবং  িবিভন্ন  ঘটনাপ্রবাহ  তাঁর  জীবনটােক  িতক্ত  ও  অসহ্য  কের  তুেলিছল।  িতিন  তাঁর  সম্মািনত  িপতােক
অত্যন্ত ভালবাসেতন এবং কখেনা তাঁর িবচ্েছদেক সহ্য করেত পারেতন না। একিদেক তাঁর জন্েয িপতার িবেয়াগ ব্যথা
অত্যন্ত েবদনাদায়ক িছল। অপরিদেক আিমরুল মুিমনীেনর েখলাফেতর িবরুদ্েধ চক্রান্তকারীেদর আচরণ হযরত ফািতমা

আয যাহরার রুহ্ ও েদেহ সাংঘািতক ক্ষেতর সৃষ্িট কের।

আর এ মুিছবত ও দুঃখ কষ্ট ছাড়াও অন্যান্য ব্যথা েবদনা তাঁেক জর্জিরত কেরিছল -যার অবতারণা েথেক এখােন িবরত
থাকিছ- এসকল কারেণই।

হযরত  ফােতমা  (আ.)  িপতার  ইন্েতকােলর  পর  সর্বদা  ক্রন্দনরত  ও  েশাকার্ত  িছেলন।  িতিন  কখেনা  তাঁর  িপতার  কবর
িযয়ারেত িগেয় অেনক কাঁদেতন।৬ আবার কখেনা শহীদেদর কবেরর পার্শ্েব িগেয় আহাযারী করেতন।৭ আর িনজ গৃেহ কান্না ও



েশাক  পালন  ব্যতীত  অন্য  িকছুই  করেতন  না।  তাঁর  ক্রন্দন  ও  েরানাজারীর  ব্যাপাের  মদীনাবাসীরা  প্রিতবাদ  করেল
আিমরুল মুিমনীন আলী (আ.) তাঁর জন্েয ‘জান্নাতুল বাকী’ কবরস্থােনর এক প্রান্েত একিট েছাট্ট ঘর ৈতরী কের েদন
যা পরবর্তীেত ‘বাইতুল আহ্যান’ বা ‘েশােকর ঘর’ নােম আখ্যািয়ত হেয়েছ। হযরত যাহরা (আ.) প্রিতিদন সকােল হাসানাইন
তথা  ইমাম  হাসান  ও  ইমাম  হুসাইনেক  সােথ  িনেয়  েসখােন  চেল  েযেতন  আর  রাত  পর্যন্ত  কবরগুেলার  পােশ  কান্নাকািট
করেতন। রাত্ির হেলই আিমরুল মুিমনীন আলী (আ.) তাঁেক কবরস্থান েথেক বািড়েত িনেয় আসেতন। আর এ কাজ তাঁর অসুস্থ
হেয় শয্যাশায়ী হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থােক।৮ রাসূল (সা.)-এর সােথ িবচ্েছেদ হযরত যাহরার ব্যথা েবদনা ও দুঃখ
কষ্ট এত মাত্রায় বৃদ্িধ পায় েয নবী (সা.)-এর েয েকান স্মৃিতই তাঁেক কান্নায় জর্জিরত ও অস্িথর কের তুলেতা।
হযরত  রাসূল  (সা.)-এর  মুয়াযিযন  হযরত  েবলাল  িসদ্ধান্ত  িনেয়িছেলন  েয,নবী  (সা.)-এর  িতেরােনর  পর  আর  েকানিদন
কােরা  জন্েয  আযান  বলেবন  না।  একিদন  হযরত  যাহরা  (আ.)  বলেলন  :  “আমার  িপতার  মুয়াযিযেনর  কণ্েঠ  আযান  শুনেত  মন
চায়”। এ সংবাদ হযরত  েবলােলর কর্ণেগাচর হেল িতিন তিড়ৎগিতেত এেস হযরত ফােতমার সামেন আযান িদেত দাঁিড়েয় যান।
যখন হযরত েবলােলর কণ্েঠ আল্লাহু আকবােরর ধ্বিন উচ্চািরত হেলা তখন হযরত ফােতমা েচােখ আর কান্না ধের রাখেত
পারেলন না। আর যখন হযরত েবলােলর আযান ‘আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্’-েত েপৗঁছায় তখন হযরত ফােতমা
যাহরা (আ.) উচ্ৈচঃস্বের িচৎকার কের অজ্ঞান হেয় পেড়ন। উপস্িথত েলাকজন হযরত েবলালেক বলেলন : “থামুন!  রাসূেলর
কন্যা মারা যাচ্েছন।” তারা মেন কেরিছেলন েয,হযরত ফােতমা ইহেলাক ত্যাগ কেরেছন। হযরত  েবলাল আযান অসম্পূর্ণ
েরেখ ক্ষান্ত হেলন। যখন হযরত ফােতমার ৈচতন্য িফের আসেলা তখন হযরত েবলালেক আযান সম্পূর্ণ করার জন্েয বলেলন।
িকন্তু  হযরত  েবলাল  তাঁর  েখদমেত  আরজ  করেলন  :  “েহ  নারীেদর  েনত্রী!  আমার  আযােনর  ধ্বিন  শ্রবেনর  ফেল  আপনার

প্রাণনােশর  আশংকা  করিছ।”৯

অবেশেষ  হযরত  ফােতমা (আ.)-এর অসহনীয় মর্মপীড়া এবং তাঁর উপর আেরািপত দুঃখ-কষ্ট তাঁেক অল্প িকছুিদেনর মধ্েযই
শয্যাশায়ী  কের েফলেলা। পিরেশেষ এ আঘাত ও দুঃখ-কষ্েটর কারেণ একাদশ িহজরীর জামািদউল উলার েতর তািরেখ,কােরা
মেত  জামািদউসসানী  মােসর  তৃতীয়  িদেন  অর্থাৎ  হযরত  নবী  করীেমর  িতেরাধােনর  মাত্র  পঁচাত্তর  অথবা  পঁচানব্বই
িদেনর ব্যবধােন িতিন িচরিদেনর জন্েয এ নশ্বর পৃিথবী েথেক িবদায় গ্রহণ কেরন। িতিন তাঁর শাহাদােতর মাধ্যেম

তাঁর অনুসারীেদর অন্তরসমূহেক িচরিদেনর জন্েয েশােকর সাগের ভািসেয় েগেছন।১০

মাজারঃ রাজৈনিতক এবং তাঁর অিসয়েতর কারেণ অন্ধকার রাত্ের েগাপেন আিমরুল মু’িমনীন তাঁর দাফনকার্য সম্পন্ন
কেরন। আজ অবিধ তাঁর পিবত্র কবেরর িচহ্ন উদঘািটত হয় িন।১১

পিবত্র কুরআেন হযরত ফািতমার মর্যাদা

পিবত্র কুরআেনর অেনক আয়ােত হযরত ফািতমার মর্যাদার কথা উল্েলখ করা হেয়েছ। এর মধ্েয কেয়কিট এখােন উল্েলখ করা
হল।

: ক. সূরা আহযােবর িনম্েনাক্ত আয়ােত হযরত ফািতমােক িনষ্পাপ বেল েঘাষণা করা হেয়েছ

ركَُمْ تطَْهِرً جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيُطَههُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الررِيدُ اللُ مَاِإن

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর েপাষ্য উমার ইবেন আবু সালামা (রা.) েথেক বর্িণত। িতিন বেলন,উম্েম সালামা (রা.)-এর ঘের



নবী (সা.)-এর ওপর এ আয়াত নািযল হয় (অনুবাদ) :  েহ নবী-পিরবার!  আল্লাহ েতা চান েতামােদর েথেক অপিবত্রতা দূর
করেত এবং েতামােদরেক সম্পূর্ণরূেপ পিবত্র করেত। তখন নবী (সা.) ফািতমা,হাসান ও হুসাইনেক ডােকন এবং তােদরেক
একখানা চাদের েঢেক েনন। আলী তাঁর েপছেন িছেলন। িতিন তাঁেকও চাদের েঢেক েনন। অতঃপর বেলন :  েহ আল্লাহ!  এরা
আমার আহেল বাইত। অতএব,তুিম তােদর েথেক অপিবত্রতা দূর কের দাও এবং তােদরেক উত্তমরূেপ পিবত্র কর। তখন উম্েম
সালামা বেলন,েহ আল্লাহর রাসূল! আিমও িক তােদর অন্তর্ভুক্ত? িতিন বেলন,তুিম স্বস্থােন আছ এবং তুিম কল্যােণর

মধ্েযই আছ।১২

একই রকম হাদীস হযরত আেয়শা হেতও বর্িণত হেয়েছ।১৩

খ.  সূরা  আেল  ইমরােনর  ৬১  নম্বর  আয়াত  অনুযায়ী  (আয়ােত  েমাবািহলায়)  হযরত  ফািতমােক  রাসূললাহ  (সা.)  তাঁর
:  নবুওয়ােতর  সত্যতার  সাক্ষী  কেরেছন।  পিবত্র  কুরআেনর  েসই  আয়াতিট  হল

كَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تعََالَوْا ندَْعُ أبَْنَاءَناَ وَأبَْنَاءَكُمْ وَنسَِاءَناَ وَنسَِاءَكُمْ وَأنَْفُسَنَا وَأنَْفُسَكُمْ فَمَنْ حَاج
ثمُ نبَْتهَِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِنَ

অতঃপর েতামার িনকট যখন জ্ঞান (কুরআন) এেস েগেছ,এরপরও যিদ েকউ (খ্িরস্টান) েতামার সােথ তার (ঈসার) সম্বন্েধ‘
তর্ক-িবতর্ক কের,তেব বল,‘(ময়দােন) এস,আমরা আহ্বান কির আমােদর পুত্রেদর এবং েতামােদর পুত্রেদর,আমােদর
নারীেদর  এবং  েতামােদর  নারীেদর,এবং  আমােদর  সত্তােদর  এবং  েতামােদর  সত্তােদর;’  অতঃপর  সকেল  িমেল  (আল্লাহর

’দরবাের)  িনেবদন  কির  এবং  িমথ্যাবাদীেদর  ওপর  আল্লাহর  অিভসম্পাত  বর্ষণ  কির।

ঘটনািট  এরূপ  :  নাজরান  েথেক  আগত  খ্িরস্টান  প্রিতিনিধ  দেলর  সােথ  যখন  েমাবািহলা  (পারস্পিরক  অিভশাপ  বর্ষণ)
করার জন্য মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সা.)- েক িনর্েদশ িদেয়িছেলন তখন িতিন হযরত ফািতমা,হযরত আলী,ইমাম হাসান
ও  ইমাম  হুসাইনেক  সােথ  িনেয়  উন্মুক্ত  প্রান্তের  উপস্িথত  হেয়িছেলন।  কুরআেন  বর্িণত  পুত্রেদর  স্থােন  িতিন
িনেজর  দুই  নািত  ইমাম  হাসান  ও  হুসাইনেক,নারীেদর  স্থােন  িনজ  কন্যা  হযরত  ফািতমােক  এবং  ‘সত্তা’  বেল  গণ্যেদর
স্থােন হযরত আলীেক িনেলন এবং েদা‘আ করেলন,‘েহ আল্লাহ! প্রত্েযক নবীর আহেল বাইত থােক,এরা আমার আহেল বাইত। এেদর
সকল েদাষ-ত্রুিট হেত মুক্ত ও পাক-পিবত্র েরখ।’ িতিন এভােব ময়দােন েপৗঁছেল খ্িরস্টানেদর েনতা আকব তা েদেখ
বলল,‘আল্লাহর কসম,আিম এমন নূরানী েচহারা েদখিছ েয,যিদ এ পাহাড়েক িনজ স্থান হেত সের েযেত বেলন,তেব অবশ্যই সের
যােব।  সুতরাং  মুবািহলা  হেত  হাত  গুিটেয়  েনওয়াই  কল্যাণকর,অন্যথায়  িকয়ামত  অবিধ  খ্িরস্টানেদর  েকউ  অবিশষ্ট
থাকেব  না।’  পিরেশেষ  তারা  িজিযয়া  কর  িদেত  সম্মত  হল।১৪  এভােব  হযরত  ফািতমা  তাঁর  িপতার  নবুওয়ােতর  সপক্েষ

সাক্ষ্য  প্রদান  করেলন।

: গ. সূরা দাহের হযরত ফািতমা ও তাঁর পিরবােরর প্রশংসা করা হেয়েছ এভােব

وَيُطْعِمُونَ الطعَامَ عَلَى حُبهِ مِسْكِينًا وَيَتيِمًا وَأسَِراً (8) إنِمَا نطُْعِمُكُمْ لوَِجْهِ اللهِ لاَ نرُِيدُ مِنْكُمْ جَزاَءً وَلاَ شُكُوراً (9) إنِا
اهُمْ نضَْرةًَ وَسُروُراً (11) وَجَزاَهُمْ بمَِا وْمِ وَلَقَْذَلكَِ ال هُ شَرراً (10) فَوَقَاهُمُ اللِوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرَ نَاَنخََافُ مِنْ رب

صَبَروُا جَنةً وَحَرِراً



তারা তাঁর (আল্লাহর) ভালবাসায় অভাবগ্রস্ত,অনাথ ও বন্দীেক আহার্য দান কের। এবং বেল,‘েকবল আল্লাহর সন্তুষ্িট‘
লােভর  উদ্েদশ্েয  আমরা  েতামােদরেক  আহার  প্রদান  কির,আমরা  েতামােদর  িনকট  হেত  প্রিতদান  চাই  না,কৃতজ্ঞতাও
নয়,আমরা আশংকা কির আমােদর প্রিতপালেকর িনকট হেত এক ভীিতপ্রদ িদেনর,েসিদন মুখমণ্ডল িবকৃত ও িববর্ণ হেয় যােব’;
পিরণােম আল্লাহ তােদর েসিদেনর কিঠন পিরস্িথিত হেত রক্ষা করেবন এবং তােদর দান করেবন উৎফুলতা ও আনন্দ। আর

’ৈধর্যশীলতার প্রিতদানস্বরূপ তােদর প্রদান করেবন জান্নাত ও েরশমী বস্ত্র।

এ ঘটনা প্রসঙ্েগ আবদুল্লাহ ইবেন আব্বাস বেলন :  একিদন ইমাম হাসান ও  হুসাইন পীিড়ত হেয় পড়েলন। রাসূলুল্লাহ
(সা.)  তাঁর  সাহাবীেদর  িনেয়  তাঁেদর  েদখেত  েগেলন  এবং  তাঁেদর  েরাগমুক্িতর  জন্য  হযরত  আলীেক  েরাযা  মানত  করেত
বলেলন। হযরত আলী ও ফািতমা েরাযার মানত করেলন। তাঁেদর েরাগমুক্িতর পর হযরত ফািতমা তাঁর পিরজন িনেয় েরাযা
রাখা  শুরু  করেলন।  তাঁরা  পরপর  িতনিদন  েরাযা  রাখার  িনয়্যত  কেরিছেলন।  প্রথম  িদন  হযরত  ফািতমা  ইফতােরর  জন্য
পাঁচিট রুিট ৈতির করেলন। যখন তাঁরা ইফতােরর জন্য খাবার িনেয় বেসেছন েস সমেয় একজন িমসিকন এেস খাবার চাইল।
তাঁরা  তাঁেদর  খাবােরর  পুেরাটাই  েসই  িমসিকনেক  িদেয়  িদেলন।  দ্িবতীয়  ও  তৃতীয়  িদেন  একইভােব  ইফতােরর  সময়
যথাক্রেম একজন ইয়ািতম ও একজন বন্দী তাঁেদর কােছ খাবার চাইল। তাঁরা পরপর এ িতনিদনই েকবল পািন িদেয় ইফতার

করেলন। এ ঘটনার প্েরক্িষেতই সূরা দাহর বা ইনসান নািযল হয়।১৫

২. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীেস

রাসূললাহ (সা.) হযরত ফািতমার মর্যাদা সম্পর্েক অেনক কথা বেলেছন। েযমন : িতিন বেলন,‘চারজন নারী সমগ্র নারী
জািতর  মধ্েয  সর্েবাত্তম  :  মারইয়াম  িবনেত  ইমরান,আিছয়া  িবনেত  মুযািহম,খাদীজা  িবনেত  খুওয়াইিলদ  এবং  ফািতমা

িবনেত মুহাম্মাদ। তােদর মধ্েয শ্েরষ্ঠ হচ্েছ ফািতমা।’১৬

রাসূল (সা.) বেলন,‘েবেহশেত সর্বপ্রথম আমার িনকট েয েপৗঁছেব েস হচ্েছ ফািতমা িবনেত মুহাম্মাদ।’১৭

বুখারী শরীেফর একিট হাদীেস বর্িণত হেয়েছ,রাসূল (সা.) বেলন,‘ফািতমা আমার অস্িতত্েবর অংশ। েয তােক রাগান্িবত
কের েস আমােক রাগান্িবত কের।’১৮

িতিন আরও বেলন,‘ফািতমা েকান ব্যাপাের রাগান্িবত হেল আল্লাহও রাগান্িবত হন এবং ফািতমার আনন্েদ আল্লাহও
আনন্িদত  হন।’১৯

প্রাসঙ্িগকভােব বলেত হয় েয,এ হাদীসিট আমােদর জন্য অপিরসীম গুরুত্েবর অিধকারী। েযেহতু রাসূললাহ (সা.) িনজ
প্রবৃত্িত  েথেক  েকান  কথা  বেলন  না,তাইু  তাঁর  প্রিতিট  কথার  মধ্েযই  গুঢ়  তাৎপর্য  রেয়েছ।  িতিন  হযরত  ফািতমার
মর্যাদা উল্েলখ করার পাশাপািশ তাঁর সন্তুষ্িট-অসন্তুষ্িটর প্রিত লক্ষ্য রাখা ও তাঁেক কষ্ট না েদয়ার িবষেয়
সতর্ক  কেরেছন।  হযরত  ফািতমার  সন্তুষ্িট-অসন্তুষ্িট  ও  তাঁেক  কষ্ট  েদয়ার  সােথ  মহান  আল্লাহর  ও  রাসূেলর
সন্তুষ্িট-অসন্তুষ্িট এবং রাসূলেক কষ্ট েদয়ার িবষয়েক সম্পৃক্ত করার মাধ্যেম হযরত ফািতমার আচরণেক ধর্েমর
সীমায় আনা হেয়েছ। রক্েতর সম্পর্ক নয়,বরং েবেহশেতর নারীেদর েনত্রীর অসন্তুষ্িট অবশ্যই আল্লাহেক অসন্তুষ্ট
করেব।  কারণ,িতিন  অন্যায়  েকান  িবষেয়  অসন্তুষ্ট  হেত  পােরন  না।  যিদ  এ  সম্ভাবনা  থাকত  েয,িতিন  মহান  আল্লাহর
সন্তুষ্িটর িবপরীত িবষেয় সন্তুষ্ট হেত পােরন তেব রাসূললাহ (সা.) কখনই তাঁর সম্পর্েক এমন কথা বলেতন না। আর



েসজন্যই  হযরত  ফািতমার  অসন্তুষ্িট  ও  তাঁেক  কষ্ট  েদয়ােক  রাসূেলর  অসন্তুষ্িট  ও  তাঁেক  কষ্ট  েদয়ার  সমান  করা
হেয়েছ। এমন নয় েয,অন্য দশজন েলাকেক কষ্ট েদয়ার সােথ এর তুলনা করা হেব। কারণ,রাসূলেক কষ্ট না েদয়ার িবষয়িট

: কুরআেনই এভােব বর্িণত হেয়েছ

نْيَا وَالآْخِرةَِ وَأعََد لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا هُ فِي الدهَ وَرسَُولَهُ لَعَنَهُمُ اللنَ يُؤْذُونَ اللِذال ِإن

িনশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও রাসূলেক পীড়া েদয়,আল্লাহ তােদর দুিনয়া ও আেখরােত অিভশপ্ত কেরন এবং িতিন তােদর জন্য‘
প্রস্তুত েরেখেছন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্িত।’২০

: আেরকিট আয়ােত বলা হেয়েছ

وَالذِنَ يُؤْذُونَ رسَُولَ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ

এবং যারা আল্লাহর রাসূলেক যাতনা েদয়,তােদর জন্য রেয়েছ েবদনাদায়ক শাস্িত।’২১...‘

হযরত ফািতমার জীবনযাপন প্রণালী

যুহ্দ বা দুিনয়ার প্রিত িনরাসক্ততা

ইমাম  জা’ফর  আস  সােদক  (আ.)  এবং  হযরত  জােবর  আনসারী  েথেক  বর্িণত  হেয়েছ  েয,একিদন  হযরত  মুহাম্মদ  (সা.)  হযরত
ফােতমােক েদখেলন েয,িতিন একিট েমাটা ও শক্ত কাপড় পিরধান কের িনজ হস্েত যাঁতাকল চািলেয় আটা ৈতরী করেছন। আর
েস  অবস্থায়  িনেজর  েকােলর  সন্তানেক  দুধ  খাওয়াচ্েছন।  এেহন  অবস্থা  পিরদর্শেন  হযরেতর  েচােখ  পািন  ছল  ছল  কের
উঠেলা। তখন িতিন বেলন : “আমার েহ প্িরয় কন্যা! এ দুিনয়ার িতক্ততা আেখরােতর িমষ্িট স্বােদরই পূর্ব প্রস্তুিত

: মেন কের সহ্য কের যাও।” প্রত্যুত্তের হযরত ফােতমা বেলন

েহ  আল্লাহর  রাসূল  (সা.)!  আল্লাহ্  প্রদত্ত  এতসব  েনয়ামত  ও  অনুগ্রেহর  জন্েয  তােক  অেশষ  ধন্যবাদ  জানাই  এবং  এ
: জন্েয তাঁর অেশষ প্রশংসাও করিছ। তখন আল্লাহ্ িনম্েনাক্ত আয়াতিট অবতীর্ণ কেরন

(وَ لَسَوْفَ يُعْطِيْكَ ربَكَ فَترَْضَى)

অর্থাৎ েতামার প্রভু অিত শীঘ্রই েতামােক এতসব িকছু েদেবন যার ফেল তুিম সন্তুষ্ট হেব।”২২

গৃহাভ্যন্তের কাজ

ইমাম জা’ফর সািদক (আ.) বেলন : “ইমাম আলী (আ.) পািন ও কাঠ েজাগাড় কের আনেতন আর হযরত ফােতমা (আ.) আটা ৈতরী কের
খািমর বানােতন আর তা িদেয় রুিট ৈতরী করেতন। িতিন কাপেড় তািল লাগােনার কাজও করেতন। এ মিহয়সী রমণী সকেলর েচেয়
েবশী রূপসী িছেলন এবং তাঁর পিবত্র গাল দু’িট েসৗন্দর্েয পুষ্েপর ন্যায় ফুেট িছল। আল্লাহর দরূদ িতিন সহ তাঁর

িপতা,স্বামী ও সন্তানেদর উপর বর্িষত েহাক।”২৩

হযরত  আলী  (আ.)  বেলেছন  :  “ফােতমা  মশক  িদেয়  এতই  পািন  উত্েতালন  কেরেছন  যার  ফেল  তাঁর  বক্েষ  ক্ষেতর  ছাপ  পেড়



যায়,িতিন  হস্তচািলত  যাতাকেলর  মাধ্যেম  এত  পিরমান  আটা  ৈতরী  কেরেছন  যার  কারেণ  তাঁর  হাত  ক্ষত-িবক্ষত  হেয়
যায়,িতিন এত পিরমান ঘর রান্না-বান্নার কাজ কেরেছন েয তাঁর েপাশাক ধুিল  েধাঁয়া মাখা হেয় েযত। এ ব্যাপাের
িতিন  প্রচুর  কষ্ট  স্বীকার  কেরেছন।”২৪  (উল্েলখ্য  েয  িতিন  মদীনার  দিরদ্র  ও  অভাবগ্রস্ত  মানুষেদর  মধ্েয

(িবতরেণর  জন্য  প্রিতিদনই  রুিট  প্রস্তুত  করেতন।

দাম্পত্য জীবেন পারস্পিরক সমেঝাতা

আিমরুল  মু’িমনীন  আলী  (আ.)  বেলন  :  “আল্লাহর  শপথ,আমার  দাম্পত্য  জীবেন  ফােতমােক  তাঁর  মৃত্যুর  পূর্ব  মুহূর্ত
পর্যন্ত কখেনা রাগাইিন আর েকান কােজ তােক বাধ্য কির িন। েসও আমােক কখেনা রাগান্িবত কের িন এবং কখেনা আমার

অবাধ্য হয় িন। যখিন তাঁর িদেক দৃষ্িট িনক্েষপ করতাম তখিন আমার দুঃখ কষ্ট দূর হেয় েযত।”২৫

ইবাদত ও অপেরর জন্েয েদায়া

হযরত হাসান বসরী (রহ.) বেলন : “নবী (সা.)-এর উম্মেতর মধ্েয হযরত ফােতমার ন্যায় ইবাদতকারী পৃিথবীেত আর আেসিন।
িতিন নামাজ ও ইবাদেত এতেবশী দণ্ডায়মান থাকেতন েয,ফেল তাঁর পদযুগল ফুেল িগেয়িছল।”২৬

ইমাম হাসান (আ.) বেলন : “এক বৃহস্পিতবার িদবাগত রাত্ের আমার মােক ইবাদেত দণ্ডায়মান েদখেত েপলাম। িতিন সুবেহ
সােদক পর্যন্ত নামাজ ও মুনাজাতরত িছেলন। আিম শুনেত েপলাম েয,িতিন মু’িমন ভাই-েবানেদর জন্েয তােদর নাম ধের
েদায়া  করেলন  িকন্তু  িনেজর  জন্েয  েকান  েদায়াই  করেলন  না।  আিম  তাঁেক  িজজ্েঞস  করলাম,মা!  আপিন  েযভােব  অন্েযর
জন্েয েদায়া করেলন েসভােব েকন িনেজর জন্েয েদায়া করেলন না? উত্তের িতিন বেলন : েহ বৎস! প্রথেম প্রিতেবশীেদর

জন্েয তারপর িনেজেদর জন্েয।”২৭

পর্দা

ইমাম মুসা কােযম (আ.) তাঁর িপতা ও িপতামহেদর কাছ েথেক বর্ণনা কেরেছন েয হযরত আিমরুল মু’িমনীন আলী (আ.) বেলেছন
: “একিদন এক অন্ধ ব্যক্িত ফােতমার গৃেহ প্রেবেশর জন্েয অনুমিত চাইেল িতিন ঐ অন্ধ ব্যক্িত েথেক িনেজেক আড়াল
কের  রাখেলন  ।  রাসূল  (সা.)  বলেলন  :  েহ  ফােতমা!  েকন  তুিম  এই  ব্যক্িত  েথেক  িনেজেক  আড়াল  কের  রাখেছা,েস  েতা
অন্ধ,েতামােক েদখেছ না।? প্রিত উত্তের ফােতমা বেলন :  যিদও ঐ অন্ধ েলাকিট আমােক েদখেছন না িকন্তু আিম েতা
তােক েদখিছ। এ অন্ধ ব্যক্িতিটর নািসকা গ্রন্িথ েতা কাজ করেছ। িতিন েতা ঘ্রান িনেত পােরন। এ কথা শুেন রাসূল

(সা.) বেলন : আিম সাক্ষ্য িদচ্িছ েয,তুিম আমার েদেহর অংশ।”২৮

সতীত্ব এবং েবগানা পুরুষ েথেক দূরত্ব বজায় রাখা

হযরত ফােতমা (আ.)-েক প্রশ্ন করা হয়,“একজন নারীর জন্য সর্েবাত্তম িজিনস েকানিট?” িতিন এর উত্তের বেলন :
“নারীেদর জন্েয সর্েবাত্তম িজিনস হেলা তারা েযন েকান পুরুষেক না েদেখ আর পুরুষরাও েযন তােদরেক েদখেত না

পায়।”২৯

তদ্রুপ মহানবী (সা.) যখন তাঁর সাহাবীেদর সামেন প্রশ্ন রােখন েয,“একজন নারী কখন মহান আল্লাহর সবেচেয় ৈনকট্য



লােভ সক্ষম হন?” তখন হযরত ফােতমা বেলন : নারী যখন বাড়ীর সর্বােপক্ষা েগাপন অংেশ অবস্থান গ্রহণ কের তখন তার
প্রভুর সবেচেয় িনকটবর্তী হয়। হযরত মুহাম্মদ (সা.) হযরত ফােতমার উত্তর শ্রবন কের বেলন : “ফােতমা আমার শরীেরর

অংশ।”৩০

হ্যাঁ,এটা  সুস্পষ্ট  েয  যতক্ষণ  পর্যন্ত  একজন  নারীর  গৃেহর  বাইের  আসার  কারেণ  েকান  হারাম  বা  িনিষদ্ধ  কাজ
সংঘিটত  না  হয়  ততক্ষণ  তার  বিহরাগমেন  েকান  আপত্িত  েনই।  কখেনা  েকান  কােজর  জন্েয  নারীর  বিহরাগমেনর  িদকটা
কল্যাণকর  হেয়  থােক  আবার  কখেনা  অত্যাবশ্যকীয়  হেয়  পেড়।  উপেরাল্িলিখত  েরওয়ােয়তগুেলার  অর্থ  হচ্েছ  েকান

প্রেয়াজনীয় কাজ ব্যতীত একজন নারীর গৃেহর বাইের পর-পুরুেষর দৃষ্িটর সামেন িনেজেক উপস্থাপন করা অনুিচত।

গৃহভৃত্েযর সােথ কােজর ভাগাভািগ

হযরত সালমান ফারসী বেলন : একবার হযরত ফােতমা হস্তচািলত যাঁতাকল িদেয় আটা ৈতরী করিছেলন। আর যাঁতাকেলর হাতল
ফােতমার হােতর ক্ষতস্থান দ্বারা রক্তরঞ্িজত হেয় িগেয়িছল। তখন িশশু হুসাইন তাঁর পার্শ্েব ক্ষুধার জ্বালায়
ক্রন্দন করিছল। আিম তােক বললাম : “েহ রাসূেলর দুিহতা! আপনার হাত ক্ষত হেয় েগেছ,‘িফদ্দা’ (হযরত ফােতমার
গৃহপিরচািরকার  নাম)  েতা  আপনার  ঘেরই  আেছ।”  তখন  িতিন  বেলন  :  “রাসূল  (সা.)  আমােক  আেদশ  কেরেছন  েয  পালাক্রেম

একিদন িফদ্দা ঘেরর কাজ করেব আর আিম অন্য একিদন। তার পালা গতকাল েশষ হেয় েগেছ আর আজেক আমার পালা।”৩১

দুিনয়া ত্যাগ ও আল্লাহর ভয়

,যখন

(وَ إنِ جَهَنمَ لَمَوْعِدُهُمْ أجَْمَعِْنَ  لَهَا سَبْعَةُ أبَْوَابٍ لكُِل بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُوْمٌ)

অর্থাৎ  এবং  িনশ্চয়ই  জাহান্নাম  তােদর  সকেলর  জন্েয  প্রিতশ্রুত  স্থান।  তার  সাতিট  দ্বার  আেছ।  যার  প্রত্েযক
দ্বােরর জন্েয তােদর অন্তর্ভুক্ত স্বতন্ত্র দল থাকেব।৩২

এ আয়াতিট অবতীর্ণ হয় তখন আল্লাহর রাসূল (সা.) উচ্চস্বের ক্রন্দন কেরিছেলন। আর তাঁর সাহাবীরাও তাঁর কান্না
েদেখ  কান্নায়  েভঙ্েগ  পেড়িছেলন।  িকন্তু  তারা  জানেতন  না  েয  হযরত  িজবরাঈল  (আ.)  রাসূল  (সা.)  উপর  িক  অবতীর্ণ
কেরেছন। মহানবী (সা.) ভাবগম্ভীর অবস্থা েদেখ তােক েকউ িকছু প্রশ্ন করার সাহস পায় িন। হযরত মুহাম্মদ (সা.)
যখিন হযরত ফািতমােক েদখেতন তখিন আনন্িদত হেয় উঠেতন। তাই হযরত সালমান ফারসী মহানবী (সা.)-এর এেহন অবস্থার
সংবাদ হযরত ফােতমােক প্রদান করার জন্েয তাঁর গৃহািভমুেখ যাত্রা কেরন। হযরত সালমান ফারসী তাঁর গৃেহ েপৗঁেছ

েদেখন েয হযরত ফােতমা যাঁতায় আটা ৈতরী করেছন,আর

(وَ مَا عِنْدَ اللهِ خَْرٌ وَ أبَْقَى)

অর্থাৎ আল্লাহর িনকট যা আেছ তা কল্যাণকর এবং তাই অবিশষ্ট থাকেব।৩৩

এ আয়াতিট পাঠ করেছন। তাঁর পরেন একিট পশমী আবা,যার বার জায়গায় েখজুেরর আঁশ দ্বারা তািল লাগােনা িছল।



হযরত  সালমান  ফারসী  হযরত  ফােতমার  কােছ  নবী  (সা.)-এর  অবস্থা  এবং  হযরত  িজবরাঈল  (আ.)  েয  িকছু  িনেয়  অবতীর্ণ
হেয়েছন-তা খুেল বলেলন। হযরত ফােতমা উেঠ দাঁড়ােলন এবং েসই তািল েদয়া আবা পেড়ই বাবার কােছ রওয়ানা হেলন। হযরত
সালমান  ফারসী  হযরত  ফােতমার  পরেন  এ  ধরেনর  কাপড়  েদেখ  ভীষণ  কষ্ট  েপেলন।  িতিন  বেলন  :  হায়!  েরামান  ও  পারস্য
সম্রাটেদর কন্যারা েরশমী কাপড় পিরধান কের আর মুহাম্মদ (সা.)  কন্যার পরেন পশমী আবা,যার বােরা স্থােন তািল
লাগােনা  আেছ!  হযরত  ফােতমা  (আ.)  বাবার  কােছ  েপৗঁেছ  সালাম  িদেয়  বলেলন  :  “েহ  িপতা!  সালমান  আমার  েপাশাক  েদেখ
িবস্ময় প্রকাশ কেরেছ। েসই আল্লাহর শপথ! িযিন আপনােক নবুওয়াত প্রদান কেরেছন,পাঁচ বৎসর যাবৎ এই একিট দুম্বার
চর্ম  ছাড়া  আমােদর  অন্য  িকছু  েনই-যার  উপর  িদেনর  েবলা  উেটর  খাবার  রািখ  আর  রাত্িরেত  এটাই  আমােদর  িবছানা।
আমােদর বািলশ একিট চামড়া দ্বারা ৈতরী যার িভতের েখজুেরর আঁশ িদেয় ভর্িত করা হেয়েছ। মহানবী (সা.) বেলন : েহ
সালমান!  আমার  েমেয়  আল্লাহর  পেথ  অগ্রগামীেদর  অন্তর্ভূক্ত।  হযরত  ফােতমা  িপতােক  প্রশ্ন  কেরন  :  “বাবা  আপনার
জন্েয আমার জীবন উৎসর্গ েহাক! বলুন,িক কারেণ আপিন ক্রন্দন কেরিছেলন?” তখন রাসূল (সা.) হযরত িজবরাঈল কর্তৃক
অবতীর্ণ আয়াতিট পাঠ কেরন। হযরত ফােতমা আয়াতিট শ্রবণ কের এমনভােব ক্রন্দন কেরন েয মািটেত পেড় যান। তখন েথেক

অনবরত িতিন বলেতন : হায়! হায়! যার জন্েয জাহান্নােমর আগুন  িনর্দ্ধািরত হেব তার অবস্থা েকমন হেব..।৩৪

দানশীলতা ও বদান্যতা

হযরত জািবর িবন আবদুল্লাহ্ আনসারী বেলন :  “একিদন রাসূেল আকরাম (সা.)  আসেরর নামাজ আমােদর সােথ আদায় কেরন।
নামাজ েশেষ িতিন েকবলামুখী হেয় বেসিছেলন এবং েলাকজন তাঁর চারপােশ জড় হেয়িছল। তখন একজন আরব বৃদ্ধ মুহািজর
(যার  পরেন  অত্যন্ত  পুরেনা  কাপড়  িছল)  মহানবীর  িনকট  আেসন।  েস  েলাকিট  বার্ধক্েযর  কারেণ  েসাজা  হেয়  দাঁড়ােত
পারিছেলন  না।  রাসূেল  েখাদা  (সা.)  েলাকিটর  সােথ  কুশলািদ  িবিনময়  কেরন।  ঐ  বৃদ্ধ  েলাকিট  বেলন  :  “ইয়া
রাসুলুল্লাহ্,আিম ক্ষুধার্ত,আমােক অন্ন দান করুন। আমার পরেনর কাপড় েনই,আমােক পিরেধয় বস্ত্র দান করুন। আিম

”িনঃস্ব,দিরদ্র,আমােক দয়া কের িকছু িদন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেলন : “আমার েদয়ার মত িকছু েনই। তেব েকান ভাল কােজর িদক-িনর্েদশনা দান তা সম্পাদন করার
অনুরূপ।  তুিম  ফােতমার  বািড়েত  যাও।  েস  আল্লাহ্  ও  তাঁর  রাসূলেক  ভালবােস  এবং  আল্লাহ্  ও  তাঁর  রাসূলও  তােক

”ভালবােস। েস আল্লাহর পেথ দান কের থােক।

হযরত ফােতমার গৃহ রাসূল (সা.)-এর গৃহ সংলগ্ন িছল এবং ঐ বাড়ীিট নবী (সা.)-এর স্ত্রীেদর েথেক পৃথক িছল।

রাসূল (সা.) হযরত েবলালেক েডেক বলেলন : েহ েবলাল,তুিম এই বৃদ্ধ েলাকিটেক ফােতমার বাড়ীেত েপৗঁিছেয় িদেয় আস।
বৃদ্ধ েলাকিট হযরত েবলােলর সােথ হযরত ফােতমার গৃেহর দ্বাের েপৗঁেছন। েসখান েথেকই বৃদ্ধ উচ্ৈচঃস্বের বলেলন
:  আসসালামু আলাইকুম,েহ নবুওয়ােতর পিরবার,েফেরশতােদর গমনাগমেনর স্থল,আল্লাহর পক্ষ েথেক ওহী নািযেলর জন্েয

”?হযরত িজবরাঈল আিমেনর অবতীর্ণ হওয়ার স্থান। হযরত ফােতমা উত্তের বলেলন : “ওয়া আলাইকুমুস সালাম,আপিন েক

বৃদ্ধ েলাকিট বলেলন : “আিম একজন বৃদ্ধ আরব,েয কষ্ট ও দুরাবস্থা েথেক (মুক্িত পাবার লক্ষ্েয) িহজরত কেরেছ এবং
মানবকুেলর  মুক্িতদাতা  আপনার  িপতার  পােন  ছুেট  এেসেছ।  এখন  েহ  মুহাম্মদ  (সা.)-এর  দুিহতা!  আিম  ক্ষুধার্ত  ও

”বস্ত্রহীন। আমােক দয়া ও অনুগ্রহ দােন ধন্য করুন। আল্লাহ্ আপনার উপর রহমত বর্ষণ করুন।



এ সমেয় হযরত ফােতমা,হযরত আলী ও রাসূল (সা.) িতন িদন যাবৎ িকছু খান িন। নবী করীম (সা.) তােদর অবস্থা ভাল কেরই
জানেতন। হযরত ফােতমা দুম্বার চামড়া িবিশষ্ট হাসান ও  হুসাইেনর িবছানািট হােত তুেল িনেয় বলেলন :  েহ দরজার

বাইের দন্ডায়মান ব্যক্িত! এটা িনেয় যাও। আশা কির আল্লাহ্ েতামােক এর েচেয় উত্তম িকছু দান করেবন।

আরব বৃদ্ধিট বলেলন : “েহ মুহাম্মদ (সা.)-এর কন্যা! আপনার কােছ আিম ক্ষুধা িনবৃত্িতর কথা বেলিছ আর আপিন আমােক
?পশুর চামড়া  িদচ্েছন। আিম এ চামড়া িদেয় িক করেবা

হযরত ফােতমা বৃদ্ধ েলাকিটর কথা শুেন হযরত হামযার কন্যা ফােতমার উপহার তার গলার হারিট খুেল বৃদ্ধ েলাকিটেক
দান কের িদেলন আর বলেলন,এটােক িনেয় িবক্ির কর। আশা কির আল্লাহ্ েতামােক এর েচেয় আেরা উত্তম িকছু দান করেবন।

আরব  মুহািজর  গলার  হারিট  িনেয়  মসিজেদ  নববীেত  েপৗঁছেলন।  তখন  নবী  (সা.)  তাঁর  সাহাবীেদরেক  িনেয়  বেস  িছেলন।
বৃদ্ধ আরব বলেলন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্! এই গলার হারিট হযরত ফােতমা আমােক দান কেরেছন। আর িতিন বেলেছন : “এ গলার

”হারিট িবক্ির কেরা। আশা কির আল্লাহ্ েতামার প্রেয়াজন িমিটেয় িদেবন।

রাসূলুল্লাহ্ আর েচােখর অশ্রু ধের রাখেত পারেলন না। িতিন বলেলন : েয িজিনস সমগ্র নারীকুেলর েনত্রী ফােতমা
?েতামােক িদেয়েছ িক কের সম্ভব তার দ্বারা আল্লাহ্ েতামার প্রেয়াজন িমটােবন না

হযরত  আম্মার  ইবেন  ইয়ািসর  উেঠ  দাঁড়ােলন।  িতিন  বলেলন  :  ইয়া  রাসূলুল্লাহ্!  আমােক  িক  এই  গলার  হারিট  েকনার
অনুমিত েদেবন? রাসূল (সা.) জবােব বলেলন : “েহ আম্মার! এটা ক্রয় কর। যিদ সমস্ত িজন ও ইনসান এটা ক্রেয়র মধ্েয
অংশগ্রহণ কের আল্লাহ্ তােদর সকেলর উপর েথেক েদাজেখর আগুন উিঠেয় িনেবন।” হযরত আম্মার িজজ্েঞস কেরন : েহ আরব

: বৃদ্ধ! এ গলার হারিট কত িবক্ির করেব? বৃদ্ধ েলাকিট জবােব বলেলন

এ গলার হােরর পিরবর্েত আমার জন্েয এতটুকুই যেথষ্ট েয,আিম েযন তা িদেয় িকছু রুিট ও মাংস িকেন ক্ষুধা িনবারণ“
করেত পাির এবং একটা কাপড় িকেন আমার েদহ আবৃত করেত পাির েযন েস কাপড় িদেয় আল্লাহর দরবাের নামােজ দাঁড়ােত
পাির।  আর  কেয়কিট  িদনারই  যেথষ্ট  যা  আিম  আমার  পিরবারেক  িদেত  পাির।”  হযরত  আম্মােরর  কােছ  নবী  (সা.)  কর্তৃক
প্রাপ্ত খায়বেরর যুদ্েধর গিণমেতর িকছু মাল অবিশষ্ট িছল। িতিন বেলন : “এ গলার হােরর িবিনমেয় আিম েতামােক িবশ
িদনার ও দু’শ েদরহাম,একিট ইেয়মানী েপাশাক এবং একিট উট িদেবা যার মাধ্যেম তুিম েতামার পিরবােরর িনকট েপৗঁছেত

”পার। আর তােত েতামার ক্ষুধা িনবারেণর ব্যবস্থাও হেব।

বৃদ্ধ েলাকিট বলেলন : েহ পুরুষ! তুিম অত্যন্ত দানশীল। অতঃপর েস েলাকিট হযরত আম্মােরর সােথ তাঁর গৃেহ েগল।
হযরত আম্মার প্রিতশ্রুিত েমাতােবক সব িকছু েস েলাকিটেক িদেলন। বৃদ্ধ েলাকিট মালামাল িনেয় রাসূল (সা.)-এর

”?কােছ এেলন। িতিন িজজ্েঞস কেরন : “এখন েতামার ক্ষুধা িমেটেছ? েতামার পিরেধয় বস্ত্র েপেয়েছা

”উত্তের েলাকিট বলেলন। “িজ,হ্যাঁ! আমার প্রেয়াজন িমেটেছ।  আমার িপতা-মাতা আপনার জন্েয উৎসর্গ েহাক।

”রাসূল (সা.) বলেলন : “তাহেল ফােতমার জন্েয তাঁর অনুগ্রেহর কারেণ েদায়া কর।

তখন আরব মুহািজর েলাকিট এভােব েদায়া করেলন : “েহ আল্লাহ্! তুিম সর্বদাই আমার প্রভু। তুিম ব্যতীত অন্য েকান



উপাস্েযর  আিম  ইবাদত  কির  না।  তুিম  সকল  ক্েষত্ের  েথেক  আমার  িরিযকদাতা।  েহ  পেরায়ারিদগার!  ফােতমােক  এমন  সব
”িকছু দাও যা চক্ষু কখেনা অবেলাকন কের িন আর েকান কর্ণ কখেনা শ্রবণ কের িন।

প্িরয় নবী  (সা.)  তার  েদায়ার েশেষ  আিমন  বলেলন এবং  তাঁর  সাহাবীেদর প্রিত তািকেয় বেলন  :  “িনশ্চয়ই আল্লাহ্ এ
পৃিথবীেত ফােতমােক এই েদায়ার ফল দান  কেরেছন।  েকননা  আিম  তাঁর  িপতা,আমার সমকক্ষ পৃিথবীেত অন্য েকউ েনই।
আর  আলী  তাঁর  স্বামী।  যিদ  আলী  না  থাকেতা  তাহেল  কখেনা  তাঁর  সমকক্ষ  স্বামী  খুঁেজ  পাওয়া  েযত  না।  আল্লাহ্
ফােতমােক হাসান ও হুসাইনেক দান কেরেছন। িবশ্েবর বুেক মানবকুেলর মােঝ তােদর ন্যায় আর েকউ েনই। েকননা তাঁরা
েবেহশেতর  যুবকেদর  সর্দার।”  রাসূল  (সা.)-এর  সামেন  হযরত  েমকদাদ,হযরত  আম্মার  ও  হযরত  সালমান  ফারসী  দাঁিড়েয়

িছেলন।

?হযরত মুহাম্মদ (সা.) তােদরেক উদ্েদশ্য কের বলেলন : ফােতমার মর্তবা ও মর্যাদার ব্যাপাের আেরা িকছু বলেবা

বলুন,ইয়া রাসূলুল্লাহ্! ” -তারা উত্তর িদেলন।“

তখন  রাসূল  (সা.)  বলেলন  :  “িজবরাঈল  আমােক  সংবাদ  িদেয়েছ  েয  ফােতমার  দাফন  সম্পন্ন  হবার  পর  কবের  প্রশ্নকারী
?দু’জন েফেরশতা তােক িজজ্েঞস করেব : েতামার প্রভু েক

?জবাব িদেব : আল্লাহ্। অতঃপর িজজ্েঞস করেব : েতামার নবী েক

?জবােব বলেব : আমার িপতা। আেরা িজজ্েঞস করেব,“েতামার যুেগর ইমাম ও েনতা েক িছল

জবাব িদেব : এই েয আমার কবেরর পার্শ্েব দাঁিড়েয় আেছ,আলী ইবেন আিব তািলব।

নবী  করীম  (সা.)  আেরা  বেলন,েতামরা  েজেন  রােখা,আিম  েতামােদর  িনকট  ফােতমার  আেরা  েযাগ্যতা  ও  মর্যাদার  কথা
বর্ণনা করেত চাই। “ফােতমােক রক্ষা করার জন্েয আল্লাহ্ েফেরশতােদর একটা বড় দলেক দািয়ত্ব িদেয়েছন েযন তারা
ফােতমােক  সামেন-িপছেন,ডােন-বােয়  েথেক  েহফাজত  করেত  পাের  এবং  তারা  তাঁর  সারা  জীবন  তাঁর  সােথই  রেয়েছন।  আর
কবের এবং কবের মৃত্যুর পেরও তাঁর সােথ আেছন। তারা তাঁর এবং তাঁর িপতা,স্বামী ও সন্তানেদর উপর অসংখ্য দরুদ
পাঠ  করেছন।  অতঃপর  যারা  আমার  ওফােতর  পর  আমার  কবর  িযয়ারত  করেব  তারা  েযন  আমার  জীবদ্দশােতই  আমােক  িযয়ারত
করেলা। আর যারা ফােতমার সাক্ষাত লাভ কের তারা আমার জীবদ্দশায়ই আমােক েদখার  েসৗভাগ্য অর্জন করেলা। যারা
আলী িবন আিব তািলেবর সােথ সাক্ষাৎ করেলা মেন করেত হেব ফােতমারই সাক্ষােতর েসৗভাগ্য হেয়েছ। যারা হাসান ও
হুসাইনেক  েদখার  েসৗভাগ্য  অর্জন  করেলা  তারা  আলী  িবন  আিব  তািলেবরই  সাক্ষাৎ  লাভ  করেলা।  আর  যারা  হাসান  ও
”হুসাইেনর বংেশর সন্তানেদর সােথ সাক্ষাৎ লাভ করেলা তারা ঐ দুই মহান ব্যক্িতর সাক্ষােতই েসৗভাগ্যবান হেলা।

পরক্ষেণ হযরত আম্মার গলার হারিট িনেয় েমশক দ্বারা সুগন্ধযুক্ত করেলন এবং ওটােক ইেয়েমনী কাপেড় েমাড়ােলন।
তার একটা দাস িছল। তার নাম িছল সাহম। খায়বেরর যুদ্েধর গিণমেতর মােলর েয অংশ তাঁর ভােগ পেড়িছল তা িদেয় িতিন
এই েগালামেক ক্রয় কেরিছেলন। িতিন গলার হারিটেক তাঁর এ েগালােমর হােত িদেয় বলেলন : এটা রাসূল (সা.)-েক িদও আর

তুিমও এখন েথেক তাঁর হেয় েগেল।



েগালাম  গলার  হারিট  িনেয়  রাসূল  (সা.)  েখদমেত  েপৗঁেছ  আম্মােরর  বক্তব্য  তাঁর  কােছ  বলল।  হযরত  রাসূেল  আকরাম
(সা.) বলেলন : তুিম ফােতমার কােছ চেল যাও। তােক গলার হারিট িদেয় দাও আর তুিমও এখন েথেক তাঁর হেয় কাজ করেব।
েলাকিট হযরত ফােতমার কােছ গলার হারিট িনেয় েগল এবং নবী (সা.)-এর কথা তাঁর কােছ েপৗঁছােলা। হযরত ফােতমা গলার
হারিট গ্রহণ করেলন আর দাসিটেক মুক্ত কের িদেলন। দাসিট হািস ধের রাখেত পারেলা না। হযরত ফােতমা প্রশ্ন করেলন

”?: “েতামার হািসর কারণ িক

সদ্য মুক্ত দাসিট বলল : “এই গলার হােরর অভাবনীয় বরকত  আমার মুেখ হািস েফাটােত বাধ্য কেরেছ। যা ক্ষুধার্তেক
অন্ন িদেয় েপট ভর্িত কেরেছ,বস্ত্রহীন ব্যক্িতেক বস্ত্র পিরধান কিরেয়েছ এবং অভাবীর অভাব পূরণ কেরেছ আর একজন

দাসেক শৃঙ্খলমুক্ত কেরেছ। অবেশেষ গলার হার আবার তার মািলেকর কােছ িফের এেসেছ।”৩৫
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